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ভূিমকা

তাওহীদ ( ( توحيـــدশব্দিটর আিভধািনক অর্থ হল ‘অদ্িবতীয় বেল স্বীকার করা’ বা একত্ববাদ। দর্শন, কালাম, আখ্লাক ও
ইরফান িবেশষজ্ঞগেণর ভাষায় "তাওহীদ” শব্দিট একািধক অর্েথ ব্যবহৃত হয়। তেব এ অর্থগুেলােত েখাদার একত্ববাদেক
িবেশষ  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  িবেবচনা  করা  হেয়  থােক।  আবার  কখেনা  কখেনা  ‘তাওহীেদর  প্রকারেভদ’  অথবা  ‘তাওহীেদর
স্তরসমূহ’  িশেরানােম  স্মরণ  করা  হেয়  থােক।  তেব  এগুেলার  সবক’িট  সম্পর্েক  আেলাচনা  করা  এ  প্রবন্েধর  সােথ
সামঞ্জস্যপূর্ণ  নয়।

অতএব এখােন আমরা অেপক্ষাকৃত প্রিসদ্ধতর ও সাযুজ্যতর পিরভাষাগুেলার আেলাচনা কেরই তুষ্ট থাকব।

১। সংখ্যাগত তাওহীদ বা বহুত্েবর অস্বীকৃিত

তাওহীেদর  সর্বপ্রথম  প্রিসদ্ধ  পিরভাষািট  হল,  েখাদার  একত্েব  িবশ্বাস  ও  বহুত্েবর  অস্বীকৃিত।  "তাওহীদ”
প্রকাশ্য অংশীবােদর িবরুদ্েধ বা িবপরীেত অবস্থান িনেয় থােক। দুই বা তেতািধক স্বাধীন েখাদার প্রিত িবশ্বাস
এরূেপ েয, তােদর এেকর প্রিত অপেরর েকান িনর্ভরশীলতা েনই এ অংশীবাদী িবশ্বাসেকও তাওহীদ অস্বীকার কের।

২। আল্লাহর সত্তাগত অিবভাজ্যতা বা তাঁর সত্তার েযৗিগকতার অস্বীকৃিত

তাওহীেদর  দ্িবতীয়  পিরভাষািট  হল  একত্েবর  িবশ্বাসার্েথ  সত্তার  অিবভাজ্যতা  বা  প্রভুসত্তা,  কার্যকরী  ও
সামর্থ্যগতভােব  অংেশর  সমষ্িট  না  হওয়া।

এ  অর্থেক  অিধকাংশ  ক্েষত্ের  না-েবাধক  গুণ  বা  িসফাতুস্সালিবয়াহ্  রূেপ  বর্ণনা  করা  হেয়  থােক।  কারণ  আমােদর
বুদ্িধবৃত্িত েযৗেগর ধারণা সম্পর্েক এবং প্রাসংিগকভােব তার অস্বীকৃিতর সােথ,অিবভাজ্যতার তাৎপর্য অেপক্ষা
অিধকতর পিরিচত।

৩। গুণগত তাওহীদ বা প্রভুসত্তার সােথ অিতিরক্ত গুণাবলী সংেযাজেনর অস্বীকৃিত

তাওহীেদর তৃতীয় পিরভাষািট প্রভুসত্তার সােথ তাঁর গুণসমূেহর একাত্বতা এবং সত্তার সােথ অিতিরক্ত বা অর্িজত
গুণাবলী সংেযাজেনর অস্বীকৃিত অর্েথ ব্যবহৃত হেয় থােক-যােক গুণগত একত্ব বলা হয়। তেব েরওয়ােয়েতর ভাষায় এেক
‘গুণাবলীর  পিরবর্জন’  নােম  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  তাওহীেদর  এ  পিরভাষািট,  যারা  (েযমনঃ  আশআরী  সম্প্রদায়)  েখাদার
গুণাবলীেক  তাঁর  সত্তাবিহর্ভূত  অিতিরক্ত  িবষয়  বেল  মেন  কেরন  এবং  যারা  ‘অষ্টপ্রাচীনত্েবর’  প্রবক্তা,  তােদর
িবপরীেত অবস্থান েনয় ।

গুণগত একত্ববােদর স্বপক্েষ যুক্িত হলঃ যিদ আল্লাহর প্রিতিট গুণই স্বতন্ত্র দৃষ্টান্েতর (مصـداق) অিধকারী



হয়, তেব তা িনম্নিলিখত কেয়কিট অবস্থার ব্যিতক্রম নয়ঃ

হয় ঐ গুণগুেলার দৃষ্টান্ত প্রভুসত্তার অন্তর্ভুক্ত বেল পিরগিণত হেব, যার অপিরহার্য অর্থ হেব, প্রভুসত্তা
হল একািধক অংেশর সমষ্িট এবং ইিতপূর্েব আমরা প্রমাণ কেরিছ েয, এ ধরেণর েকান িকছু অসম্ভব অথবা ঐ গুণগুেলার
দৃষ্টান্ত  সত্তাবিহর্ভূত  বেল  িবেবিচত  হয়  এবং  এ  অবস্থায়,  হয়  ‘অিনবার্য  অস্িতত্ব’  ও  ‘সৃষ্িটকর্তার  উপর
অিনর্ভরশীল’ বেল পিরগিণত হেব অথবা ‘সম্ভাব্য অস্িতত্ব’ ও ‘সৃষ্িটকর্তার উপর িনর্ভরশীল’ বেল পিরগিণত হেব।

িকন্ত  গুণগুেলার  অিনবার্য  অস্িতত্ব  হওয়ার  অর্থ  হেব,  সত্তার  একািধকত্ব  ও  সুস্পষ্ট  অংশীবাদ  এবং  েকান
মুসলমানই  এর  দািয়ত্ব  গ্রহণ  করেব  বেল  মেন  হয়  না।  অপরিদেক  গুণগুেলার  ‘সম্ভাব্য  অস্িতত্ব’  হওয়ার  অপিরহার্য
অর্থ হল ‘প্রভুসত্তা’ ঐ গুণগুেলার ঘাটিতেত থাকার ফেল ঐগুেলােক সৃষ্িট করতঃ সংশ্িলষ্ট গুণসমূেহ গুণান্িবত
হেয়েছন  ।  েযমনঃ  যিদও  মহান  আল্লাহ  জীবনহীন  তথািপ  জীবন  নামক  এক  অস্িতত্বেক  সৃষ্িট  কেরন  এবং  তার  মাধ্যেমই
জীবন  লাভ  কেরন।  অনুরূপ  জ্ঞান,  ক্ষামতা  ইত্যািদ  ক্েষত্েরও  একই  ধারণা  রূপ  পিরগ্রহ  কের।  অথচ  ‘অস্িতত্বদাতা
কারণ’ সত্তাগতভােব সৃষ্ট িবষেয়র পূর্ণতাসমূেহর ঘাটিতেত থাকেব, এটা অসম্ভব।

সর্বােপক্ষা  লজ্জাজনক  ব্যাপার  হল  এটা  েয,  স্বীয়  সৃষ্ট  িবষয়সমূেহর  ছায়ায়  জীবন,  জ্ঞান  ও  ক্ষমতার  অিধকারী
হওয়া এবং অন্যান্য উৎকর্ষ গুেণ গুণান্িবত হওয়া।

উপেরাক্ত ধারণাগুেলার বর্জেনর মাধ্যেম সুস্পষ্টরূেপ প্রতীয়মান হয় েয, প্রভুর গুণসমূহ প্রভুর সত্তার বাইের
িবদ্যমান, পরস্পর স্বতন্ত্র েকান অস্িতত্ব (مصــــداق) নয়। বরং এ ৈবিশষ্ট্যগুেলা এমন এক ভাবার্থ েয, আমােদর
বুদ্িধবৃত্িত, প্রভুর একক, অিবভাজ্য, পিবত্র সত্তা েথেক পৃথকরূেপ (িনষ্কাষণ ও) উপস্থাপন কের থােক (িকন্তু
বাস্তব জগেত তােদরেক আলাদা কের ভাবা অসম্ভব)।

৪। উৎেসর ক্েষত্ের ক্িরয়াগত একত্ববাদ

তাওহীেদর  চতুর্থ  পিরভাষািট,  দার্শিনক  ও  কালামশাস্ত্রিবদগেণর  িনকট  ক্িরয়াগত  একত্ববাদ  বেল  পিরিচত।  আর  এর
অর্থ হলঃ মহান আল্লাহ স্বীয় কর্ম সম্পাদেনর জন্েয কােরা উপর ও েকান িকছুর উপরই িনর্ভরশীল নন এবং িতিন েকান
ভােবই েকান অস্িতত্েবর সাহায্েযর মুখােপক্ষী নন।

এ িবষয়িট ‘অস্িতত্বদাতা কারেণর’ িবেশষত্েবর আেলােক প্রমাণ করা যায়, যা সকল কার্েযর (معلــــول) প্রিতষ্ঠাতা।
েকননা এ ধরেনর কারেণর (অস্িতত্বদাতা কারণ) কার্যগুেলা সমস্ত অস্িতত্েবর জন্েয উক্ত কারেণর উপর িনর্ভরশীল।
অর্থাৎ  দর্শেনর  ভাষায়,  এ  কার্যগুেলা  েখাদার  সােথ  প্রত্যক্ষভােব  সম্পর্কযুক্ত’  এবং  ঐ  গুেলার  েকান  প্রকার
স্বিনর্ভরতা েনই।

অন্যকথায়ঃ  েয  েকউ  যা  িকছুরই  অিধকারী  েহাক  না  েকন,  তা  তাঁরই  িনকট  েথেক  এবং  তাঁরই  ক্ষমতার  অধীন।  তাঁরই
রাজত্েবর পিরমণ্ডেল, তাঁরই সুিনর্ধািরত ও প্রকৃত মািলকানাধীন। অন্য সবার ক্ষমতা ও মািলকানা তাঁর ক্ষমতা ও
মািলকানার উলম্েব ও িনম্নস্তের অবস্থান কের এবং তারা েখাদার ক্ষমতার পেথ েকান প্রকার ক্েলশ সৃষ্িট কের না।
েযমনঃ বান্দা উপার্িজত সম্পেদর উপর েয ৈবধ মািলকানা লাভ কের তা প্রভুর ৈবধ মািলকানার উলম্েব অবস্থান কের।



«العبد و ما في يده كان لمولاه»

‘বান্দা ও যা িকছু তার িনকট আেছ, সকলই প্রভুর জন্েয’।

অতএব  মহান  আল্লাহ  এমন  কােরা  সাহায্েযর  মুখােপক্ষী  হেবন,  যারা  তােদর  সমগ্র  অস্িতত্েবর  জন্েয  তাঁর  উপর
িনর্ভর  কের,  তা  কীরূেপ  সম্ভব?

৫। আল্লাহর প্রভাবগত একত্ব বা প্রভুসত্তা িভন্ন সকল অস্িতত্েবর স্বাধীন প্রভাব অস্বীকার

তাওহীেদর  পঞ্চম  পিরভাষািট  হল  ‘স্বাধীন  প্রভাব’অর্থাৎ  আল্লাহর  সৃষ্ট  িবষয়ািদ  স্বীয়  কর্েমর  ক্েষত্েরও
আল্লাহর প্রিত িনর্ভরশীল। সৃষ্ট িবষয়ািদর পরস্পেরর মধ্েয েয প্রভাব ও কর্মতৎপরতা িবদ্যমান,  তা আল্লাহরই
অনুমিতক্রেম,  আল্লাহ  প্রদত্ত  শক্িত  ও  ক্ষমতায়  সম্পন্ন  হয়।  প্রকৃতপক্েষ  একমাত্র  িযিন  অিনর্ভরশীল  ও
স্বাধীনভােব  সর্বত্র  ও  সর্বাবস্থায়  এবং  সকল  িকছুর  উপর  প্রভাব  েফলেত  সক্ষম,  িতিন  হেলন  পিবত্র  সত্তার
অিধকারী  মহান  আল্লাহ।  সকল  কর্মতৎপরতা  ও  প্রভাব  তাঁর  কর্মতৎপরতা  ও  প্রভােবর  উল্লম্েব১  অবস্থান  কের  এবং
তাঁরই প্রভােবর প্রিতফলেন স্বীয় কর্মসম্পাদন কের।

আর এর িভত্িতেতই পিবত্র েকারান প্রাকৃিতক িনর্বাহকসমূহ এবং অপ্রাকৃিতক িনর্বাহকসমূেহর (েযমনঃ েফেরস্তা,
জ্বীন  ও  মানুষ)  সকল  র্কীিতেক  েখাদার  প্রিত  আেরাপ  কের  থােক।  েযমনঃ  বৃষ্িট  বর্ষণ,  বৃক্েষর  উদ্গমন  ও  ফলদান
ইত্যািদ েখাদায়ী কীর্িত বেল আখ্যািয়ত হয়। এ জন্েয সুপািরশ করা হয় েয, মানুষ েযন এ েখাদায়ী কীর্িতেক েখাদার
উল্লম্েব  (েফেরশতারা  সহ  বস্তুগত  কারণসমূেহর  কার্যকারেণর  ধারায়)  িনকটবর্তী  েয  িনর্বাহকসমূহ  িবদ্যমান  েস
গুেলােক উপলব্িধ ও স্বীকার কের এবং সর্বদা এ সম্পর্েক িচন্তা কের।

অনুধাবেনর জন্েয ৈদনন্িদন জীবন েথেক একিট উদাহরণ উল্েলখ করবঃ যিদ েকান কার্যালেয়র প্রধান েকান কর্মকর্তা
বা  কর্মচারীেক  েকান  কর্ম  সম্পাদেনর  জন্েয  আেদশ  প্রদান  কের,  তেব  কর্মিট  আিদষ্ট  কর্মকর্তা  বা  কর্মচারী
কর্তৃক সম্পািদত হেলও উচ্চ পর্যােয় এর দায়-দািয়ত্ব ঐ কার্যালেয়র প্রধােনর উপরই বর্তায়। এমনিক জ্ঞানীেদর
দৃষ্িটেত এটাই অিধকতর যুক্িতসঙ্গত।

সুিনর্ধািরত ও অপরবর্তনীয় সৃষ্িটগত কর্তৃত্েবর (كـــوينىفـــاعليت ال) ক্েষত্েরও পর্যায়ক্রম িবদ্যমান। ‘সকল
িনর্বাহেকর অস্িতত্বই মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর িনর্ভরশীল’, এ দৃষ্িটেকাণ েথেক তা মস্িতষ্কগত কল্িপত িবষেয়র
মতই, যা কল্পনাকারীর উপর িনর্ভরশীল।

«ولله المل الأعلى»

ফেল  েয  েকান  কর্ম,  েয  েকান  কর্তার  মাধ্যেমই  সম্পন্ন  েহাক  না  েকন,  উত্তমতর  পর্যােয়  তা  মহান  আল্লাহর
অনুমিতক্রেম,  তাঁরই  সুিনর্ধািরত  ইচ্ছায় الكوينية)  (الارادة   সম্পািদত  হেয়েছ  বেল  িবেবিচত  হেব।

«ولا حول ولا قوة الاِ بالله العلى العظيم»



দু’িট গুরুত্বপূর্ণ িসদ্ধান্ত

ক্িরয়াগত  একত্ববােদর  েমাদ্দাকথা  হল,  ‘মানুষ  মহান  আল্লাহ  ব্যতীত  কাউেক  এবং  েকান  িকছুেকই  উপাসনার  জন্েয
েযাগ্য বেল মেন করেব না’। কারণ ইিতপূর্েব েযমনিট আমরা ইঙ্িগত কেরিছলাম েয, বান্দার িনকট তার সৃষ্িটকর্তা ও
পালনকর্তা  ব্যতীত  েকউই  উপাসনার  েযাগ্য  হেত  পাের  না।  অন্যকথায়ঃ  প্রভুত্ব  হল  সৃজন  ও  পালন  কর্তৃত্েবর
অিবেয়াজ্য  ভাষ্য।

অপরিদেক  তাওহীেদর  েশেষাক্ত  অর্থিট  (স্বাধীন  প্রভাব)  েথেক  প্রাপ্ত  উপসংহারিট  হলঃ  মহান  আল্লাহ্র  উপর
মানুেষর পূর্ণ আস্থা থাকা, সকল কর্েমর জন্েযই তাঁর উপর িনর্ভর করা ও একমাত্র তাঁরই িনকট সাহায্য প্রার্থনা
করা,  একমাত্র  তাঁরই  িনকট  আশা  করা  এবং  িতিন  ব্যতীত  অন্য  কাউেক  ভয়  না  করা;  এমন  িক  প্রত্যাশা  ও  চািহদাসমূহ
পূরেণর  স্বাভািবক  ক্েষত্রসমূহ  প্রস্তুত  না  থাকেলও  িনরাশ  না  হওয়া।  কারণ  মহান  আল্লাহ  স্বাভািবক  পথ  িভন্ন
অন্য েকান পেথও তাঁর বান্দার চািহদা ও প্রেয়াজন িমটােত সক্ষম।

আর  (উপেরাক্ত  অর্থদ্বেয়র  অনুসারী)  এমন  েকান  মানুষই  প্রভুর  িবেশষ  অনুগ্রেহর  অন্তর্ভুক্ত  এবং  অভূতপূর্ব
মানিসক ও আত্িমক তুষ্িটেত পিরপূর্ণ জীবেনর অিধকারী হেয় থােকন।

﴿ألاََ إنِ أوَْليَِاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ﴾

"েজেন রাখ! আল্লাহ্র বন্ধুেদর েকান ভয় েনই এবং তারা দুঃিখতও হেব না।” (সূরা ইউনুস: ৬২)

উপেরাক্ত  িসদ্ধান্তদ্বয়  িনম্নিলিখত  আয়াতশরীেফ  –প্রত্েযক  মুসলমান  প্রত্যহ  কমপক্েষ  দশবার  আবৃত্িত  কের
থােক–  সন্িনিহত  রেয়েছ।

﴿إيِاكَ نعَْبُدُ وَإيِاكَ نسَْتعَِنُ﴾

(প্রভু েহ!) "আমরা আপনারই উপাসনা কির এবং আপনারই িনকট সাহায্য প্রার্থনা কির।” (সূরা ফািতহা-৫)

একিট ভুল ধারণার অপেনাদন

এখােন সম্ভবতঃ একিট ভুল ধারণার অবকাশ থাকেত পাের। যথাঃ যিদ পিরপূর্ণ তাওহীেদর দািব এটা হেয় থােক েয, মানুষ
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কােরা িনকট সাহায্য প্রার্থনা করেব না। তেব আল্লাহ্র মেনানীত বান্দা ও ওলীগেণর(توسّل) 
করা বা শরণাপন্ন হওয়াও সিঠক হেত পাের না।

প্রিতউত্তের  বলেত  হয়ঃ  আল্লাহ্র  ওলীগেণর  শরণাপন্ন  হওয়া  যিদ  এ  অর্েথ  হয়  েয,  তাঁরা  স্বাধীনভােব  ও  আল্লাহর
অনুেমাদন ব্যতীতই শরণার্থীর েকান কর্ম সম্পাদন করেবন, তেব এ ধরেনর তাওয়াস্সুল তাওহীেদর সাযুজ্য হেত পাের
না। িকন্তু যিদ এ অর্েথ হয় েয, মহান আল্লাহ ওলীগণেক স্বীয় অনুগ্রেহর িনকটবর্তী হওয়ার জন্য মাধ্যম িহেসেব
িনেয়াগ  িদেয়েছন  এবং  মানুষেকও  তাঁেদর  শরণাপন্ন  হওয়ার  জন্েয  আেদশ  িদেয়েছন,  তেব  এ  ধরেনর  তাওয়াস্সুল
একত্ববােদর সােথ েকান িবেরাধ েতা সৃষ্িট কেরই না, বরং উপাসনা ও আজ্ঞাবহতার ক্েষত্ের একত্ববােদর মর্যাদায়



পিরগিণত হেব। কারণ তাঁরই (আল্লাহর) আেদেশ সম্পন্ন হেয় থােক।

িকন্তু েকন মহান আল্লাহ এ ধরেনর মাধ্যমসমূহেক স্থান িদেয়েছন এবং েকনইবা মানব সম্প্রদায়েক তাঁেদর শরণাপন্ন
হেত বেলেছন? এর উত্তের বলা যায় েয, এ ঐশ্বিরক িবষয়িটর পশ্চােত একািধক উদ্েদশ্য লুক্বািয়ত। এগুেলার মধ্েয
িনম্নিলিখত কেয়কিটর কথা উল্েলখ করা েযেত পােরঃ আল্লাহর উপযুক্ত বান্দাগেণর উত্তম মর্যাদার পিরচয় প্রদান,
উপাসনা  ও  আনুগত্েযর  পেথ  –যা  ঐ  মহান  ব্যক্িতেদর  এ  সম্মািনত  স্থােন  েপৗঁছার  কারণ  তা  অনুভেবর  মাধ্যেম–
অন্যেদরেক উৎসাহ প্রদান,  মানুষেক তােদর ইবাদত ও  আনুগত্েযর জন্েয অহংকার করা েথেক িবরত রাখা এবং আল্লাহর
মেনানীত  বান্দা  িভন্ন  যারা  িনেজেদরেক  তাঁর  িনকট  সর্েবাত্তম  মর্যাদা  ও  আসেনর  অিধকারী  ও  পূর্ণতম  মানব
িহেসেব  মেন  কেরন  তােদরেক  েস  ভ্রান্িত  েথেক  মুক্িত  প্রদান।  দুঃখজনক  হেলও  সত্িয  েয,  সর্বেশেষ  বর্িণত
ব্যাপারিট  যারা  আহেল  বাইতগেণর  (আ.)  িবলায়াতেক  অস্বীকার  কের  এবং  যারা  তাঁেদর  শরণাপন্ন  হওয়া  েথেক  বঞ্িচত,
তােদর মধ্েয পিরলক্িষত হেয় থােক। (সূত্র : আল-বাসাইর)

 


